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সূরা আল আনফাল; আয়াত ১৫-২১

-সূরা আনফােলর ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

 

هَا الذِنَ آمََنُوا إذَِا لَقِيتمُُ الذِنَ كَفَروُا زحَْفًا فَلاَ توَُلوهُمُ الأْدَْبَارَ (15) وَمَنْ ُوَلهِمْ َوْمَئِذٍ دُبُرهَُ إلاِ مُتحََرفًا لقَِِالٍ أوَْ َيَا أ 
زاً إلَِى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ وَبئِْسَ الْمَصِرُ ََمُتح

 

(েহ মুিমনগণ! েতামরা যখন কােফর বািহনীর সম্মুখীন হেব তখন েতামরা তােদরেক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেব না।" (৮:১৫“

েসিদন যুদ্ধ েকৗশল অবলম্বন িকংবা স্বীয় দেল স্থান েনওয়া ছাড়া েকউ তােদরেক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেল েস েতা"
(আল্লাহর িবরাগভাজন হেব এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর েসটা কত িনকৃষ্ট।” (৮:১৬

আেগর  পর্েব  আমরা  বদেরর  যুদ্ধ  সম্পর্েক  খািনকটা  আেলাচনা  কেরিছ।  এ  দুই  আয়ােত  যুদ্েধর  ময়দােনর  শৃঙ্খলা  ও
িনয়ম-নীিত  েমেন  চলার  ওপর  গুরুত্বােরাপ  কের  বলা  হেয়েছ,  যুদ্েধর  ময়দােন  শত্রু  েসনােদর  আিধক্য  েদেখ  ময়দান
েছেড়  পািলেয়  যাওয়া  েকােনা  মুিমন  ব্যক্িতর  জন্য  েমােটই  েশাভনীয়  নয়।  তেব  যুদ্েধর  প্রেয়াজনীয়  সমরাস্ত্র,
েলাকবল শক্িত বৃদ্িধর জন্য িকংবা শত্রুপক্ষেক অতর্িকত হামলা চািলেয় পর্যুদস্ত করবার জন্য স্থান বা েকৗশল

পিরবর্তন করেত েকােনা অসুিবধা েনই।

এই  দুই  আয়াত  েথেক  েবাঝা  যায়  েয,  যুদ্েধর  ময়দান  বা  িজহাদ  েছেড়  পািলেয়  যাওয়া  মস্তবড়  গুণাহ্র  কাজ।  যুদ্ধ
েথেক  পলায়নকারী  ব্যক্িত  আল্লাহর  ক্েরাধ  এবং  অিভশােপর  িশকার  হেত  পাের।  িকন্তু  যুদ্েধ  শত্রুপক্ষেক

নাস্তানাবুদ  করার  জন্য  েকৗশল  পিরবর্তন  বা  িপছু  হটেত  েকােনা  অসুিবধা  েনই।

-সূরা আনফােলর ১৭ ও ১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 

فَلَمْ َقُْلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قََلَهُمْ وَمَا رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ وَلَكِن اللهَ رََى وَليُِبْليَِ الْمُؤْمِنِنَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا إنِ اللهَ سَمِعٌ
عَليِمٌ (17) ذَلكُِمْ وَأنَ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِنَ

 



েতামরা তােদরেক হত্যা করিন, আল্লাই তােদরেক হত্যা কেরেছন। আর তুিম যখন িনক্েষপ কেরিছেল তখন তুিম  িনক্েষপ“
করিন  বরং  আল্লাহই  তা  িনক্েষপ  কেরিছেলন  এবং  তা  মুিমনেদরেক  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  উত্তম  পুরস্কার  দান  করবার

(জন্য, আল্লাহ সর্বশ্েরাতা, সর্বজ্ঞ।" (৮:১৭

(এটা েতামােদর জন্য; আল্লাহ কােফরেদর ষড়যন্ত্র দুর্বল কেরন।” (৮:১৮"

আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এই আয়ােত মুিমনেদর প্রিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ, যুদ্েধ জয়লাভ
করার ফেল তােদর মধ্েয েযন অহঙ্কারেবােধর জন্ম না হয়,  তারা েযন এটা না ভােব েয,  িনেজেদর বাহুবল ও  েকৗশেলর
কারেণই তারা জয়ী হেয়েছ। আর এ জন্যই এ আয়ােত ঐশী সাহায্েযর কথা স্মরণ কিরেয় েদয়া হেয়েছ। বলা হচ্েছ, আল্লাহর
ইচ্ছা এবং সাহায্েযর জন্যই শত্রুপক্ষ দুর্বল ও পরািজত হেয়েছ। েতামােদর অস্ত্র-শস্ত্র এবং েলাকবল েমােটও
যেথষ্ট  িছল  না।  মহান  আল্লাহ  তার  িবেশষ  অনুগ্রেহ  েতামােদর  তীরগুেলােক  িনর্িদষ্ট  লক্ষ্যপােন  েপৗঁেছ
িদেয়েছন। আর এ ছাড়া ওই যুদ্ধক্েষত্র িছল মুিমনেদর পরীক্ষার জন্য এক উত্তম স্থান। মহান স্রষ্টা এ যুদ্েধর
মাধ্যেম  মুসলমান  বািহনীর  ঈমােনর  দৃঢ়তা  পরীক্ষা  কেরেছন,  েদেখেছন  কারা  স্রষ্টার  আনুগত্েযর  জন্য  িনেজেদর

প্রাণ অবলীলায় িবিলেয় িদেত পােরন।

এ আয়াত েথেক েবাঝা যায়, যুদ্ধ বা িজহাদ হচ্েছ পরীক্ষার একিট মাধ্যম। এর মাধ্যেম মুসলমানেদর ঈমােনর দৃঢ়তা
েবাঝা  যায়।  মানুষ  িনজ  ইচ্ছা  বা  শক্িতবেল  কাজ  করেলও  স্রষ্টার  অনুগ্রহ  বা  ইচ্ছা  ছাড়া  তা  বাস্তবািয়ত  হেত
পাের না। এ আয়াত েথেক এটাও েবাঝা যায় েয, মহান আল্লাহ প্রকৃত ঈমানদারেদর সহায় হন। িতিন ইচ্ছা করেল শত্রুেদর

সব ষড়যন্ত্র নস্যাত কের িদেত পােরন।

,সূরা আনফােলর ১৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 

  إنِْ تسَْتفَْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإنِْ َنْتهَُوا فَهُوَ خَْرٌ لَكُمْ وَإنِْ تعَُودُوا نعَُدْ وَلَنْ تغُْنيَِ عَنْكُمْ فِئَُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثرُتَْ
وَأنَ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِنَ

 

েতামরা সত্েযর জয় েচেয়িছেল তােতা েতামােদর কােছ এেসেছ, যিদ েতামরা আল্লাহর িবরুদ্ধাচারণ েথেক িবরত হও তেব“
তা েতামােদর জন্য কল্যাণকর, যিদ েতামরা পুণরায় তা কর তেব আিমও পুণরায় শাস্িত েদব এবং েতামােদর দল সংখ্যায়

”অিধক হেলও েতামােদর েকােনা কােজ আসেব না এবং আল্লাহ মুিমনেদর সােথ রেয়েছন।

অেনক মুফাসিসেরর মেত, বদেরর যুদ্েধ শত্রুেসনােদর িবরুদ্েধ জয়ী হবার পর মুসলমানেদর মধ্েয েকউ েকউ গিণমেতর
মাল  বণ্টন  িনেয়  িবেরােধ  িলপ্ত  হয়।  এমনিক  তারা  এ  িনেয়  রাসূেল  েখাদার  সঙ্েগও  বাক-িবতণ্ডা  কের।  এ  আয়াত
তােদরেক  উদ্েদশ্য  কেরই  অবতীর্ণ  হেয়েছ।  তেব  অিধকাংশ  মুফাসিসরগণ  মেন  কেরন,  এই  আয়াত  কােফর  এবং  মুশিরকেদর
উদ্েদশ্েয  নািযল  হেয়েছ।  এ  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  যুদ্েধ  মুসলমানেদর  িবজয়ী  করার  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহ  সত্যেক
উদ্ভািসত  কেরেছন।  এ  ছাড়া,  আল্লাহর  রাসূেলর  সঙ্েগ  তর্েক  িলপ্ত  হওয়া  িকংবা  তার  িনর্েদশ  অমান্য  করা



েকানভােবই সমীিচন নয়। এেত মহান আল্লাহর অিভশাপ বা গজব েনেম আসেত পাের। েকােনা ব্যক্িত বা েকােনা শক্িতই
আল্লাহর  শাস্িত  েথেক  মানুষেক  রক্ষা  করেত  পারেব  না।  এ  আয়াত  েথেক  আমরা  বুঝেত  পাির  েয,  মহান  আল্লাহ  ও  তাঁর
রাসূেলর িনর্েদশ েমেন চলার মাধ্যেমই মানুেষর প্রকৃত কল্যাণ ও েসৗভাগ্য িনশ্িচত হেত পাের। এ ছাড়া, েখাদার

অনুগ্রহ লােভর জন্য দৃঢ় ঈমান ও আনুগত্েযর প্রেয়াজন।

-সূরা আনফােলর ২০ ও ২১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 

هَا الذِنَ آمََنُوا أطَِيعُوا اللهَ وَرسَُولَهُ وَلاَ توََلوْا عَنْهُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعُونَ (20) وَلاَ َكُونوُا كَالذِنَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ َيَا أ
يَسْمَعُونَ

 

েহ মুিমনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্য কর এবং েতামরা যখন তার কথা শ্রবণ করছ  তখন তা েথেক মুখ িফিরেয়“
(িনও না।" (৮:২০

(এবং েতামরা তােদর মেতা হেয়া না যারা বেল শ্রবন করলাম িকন্তু তারা শ্রবন কের না।” (৮:২১"

এ আয়ােত মুিমনেদরেক আল্লাহ ও তার রাসূেলর পূর্ণ আনুগত্েযর আহ্বান জািনেয় বলা হচ্েছ, েতামরা আল্লাহর নবীর
কথা  শুেনেছা  এবং  তার  প্রিত  ঈমান  এেনেছা,  কােজই  কখনও  তাঁর  িনর্েদেশর  অবাধ্য  হেয়া  না।  কারণ  আল্লাহর  নবীর
আনুগত্য করা ঈমােনর অন্যতম শর্ত। এমন অেনেকই িছল যারা মুেখ মুেখ বলেতা েয আমরা রাসূেলর বাণী শুেনিছ এবং তা

েমেন িনেয়িছ িকন্তু কার্যক্েষত্ের তারা রাসূেলর িনর্েদশ েমেন চলেতা না।

এ আয়াত েথেক েবাঝা যায় েয, মুিমনেদর জন্য আল্লাহর িনর্েদেশর অবাধ্য হওয়ার  আশঙ্কা েথেক যায়। কােজই তােদর
জন্যও  সতর্কবাণীর  প্রেয়াজন  রেয়েছ।  এ  ছাড়া,  সত্যেক  জানার  পর  তা  েমেন  চলা  উিচত।  ঈমান  েকবল  মুেখর  দািবর

মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয় বরং কােজর মাধ্যেম তা বাস্তবািয়ত করেত হেব।

 

 


